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কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাহাড়ধসে কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু র খবর নিশ্চিত করেছে শরণার্থী , ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়।

কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাহাড়ধসে কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু  হয়েছে

ক্যাম্প এলাকায় মাইকিং করে বাসিন্দাদের ক্যাম্পের ভিতরে যেতে বলা হচ্ছে। এ পর্যন্ত এক হাজার রোহিঙ্গাকে ঝুঁ  কিপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

উখিয়া ক্যাম্পে মোট চার জায়গায় পাহাড় ধসে তাদের মৃত্যু  হয়েছে। তাদের মধ্যে আটজন রোহিঙ্গা শরণার্থী  এবং দুই জন বাংলাদেশি নাগরিক। নিহতদের মধ্যে
তিনজন পুরুষ, তিনজন নারী ও চারটি শিশু রয়েছে। আহত হয়েছেন ১০-১২ জন। তবে কেউ নিখোঁজ আছেন বলে খবর পাওয়া যায়নি বলে উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত
কর্মকর্তা  মো. শামীম হোসেন জানিয়েছেন।

ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ,আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন (এপিবিএন) সদস্যসহ স্বেচ্ছাসেবকরা উদ্ধারকাজে অংশ নেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  জানান, নিহতদের লাশ উদ্ধার
করে প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ক্যাম্পের ৮, ৯ , ১০ ও ১৪ নাম্বার ব্লকে পাহাড় ধস এবং মৃত্যু র ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে  ভারি বৃ ষ্টির কারণে এই পাহাড় ধস হয়েছে বলে ডয়চে
ভেলেকে জানান অতিরিক্ত  শরণার্থী  , ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন বিষয়ক কমিশনার সামছু -দ্দৌজা নয়ন।

তিনি জানান, পুরো উখিয়া ক্যাম্পটিই মাটির পাহাড়ের ওপর। পাহাড় কেটে এই ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। পাহাড় ধসের এলাকায় কমপক্ষে ৫০ হাজার রোহিঙ্গা
শরণার্থী  বসবাস করে। যারা বেশি ঝুঁ  কিতে রয়েছে- এরকম এক হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী কে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

তার কথা, "আমরা প্রটেকশনের ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু ভারি বৃ ষ্টিতে তাতে কাজ হয়নি। আরো বিভিন্ন ব্লকে প্রটেকশন দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানকার যা অবস্থা তাতে
প্রকৃ তির ওপর কোনো হাত নেই। কারণ, পাহাড় ও পাহাড়ের পাদদেশে তৈরি করা এই ক্যাম্প এমনিতেই ঝুঁ  কিপূর্ণ। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।

ক্যাম্পের বাসিন্দাদের কথা

ক্যাম্পের বাসিন্দা এবং ক্যাম্প-৯-এর মাঝি (ক্যাম্পের স্বেচ্ছাসেবক) মো. ইউনূস বলেন, "আমাদের ক্যাম্পগুলো পাহাড়ের উপরে এবং পাদদেশে। গত রাতে (মঙ্গলবার)
প্রবল বৃ ষ্টিতে পাহাড় ধসে পড়ে। তাতে ৫০-৬০টি ঘর মাটির নিচে চাপ পড়ে। পাদদেশে যাদের ঘর ছিল, তাদের মধ্য থেকেই মারা যায়। আসলে এই রকম প্রবল বৃ ষ্টি
হলে পাহাড় ধসে পড়া এখানকার নিয়মিত ঘটনা।”

"আমরা যে ঘরগুলোতে থাকি, তা বাঁশের তৈরি, উপরে পলিথিন। আকারে সাতফু ট বাই দশ ফু ট। এমনি বৃ ষ্টি হলেও ঘর পানিতে ডু বে যায়। এই ক্যাম্পে মোট ৯৪টি
ব্লক আছে। সব ব্লকই পাহাড় ও পাহাড়ের পাদদেশে। মাটির পাহাড় প্রবল বৃ ষ্টি হলেই ধসে পড়ে।”

আরেক রোহিঙ্গা শরণার্থী  মোহাম্মদ ইয়াহিয়া বলেন, "আমাদের আগে সরিয়ে নিলে হয়তো ওই ১০ জন মারা যেতো না। এখন ক্যাস্পের ভিতরে অফিস ও স্কু ল ও
মাদ্রাসায় নিয়ে কিছু  লোককে আশ্রয় দেয়া হচ্ছে। কিন্তু পুরো ক্যাম্পের অধিকাংশ জায়গাই ঝুঁ  কিপূর্ণ। আবার প্রবল বৃষ্টি হলে আরো পাহাড় ধসে পড়ার আশঙ্কা
আছে।” তিনি জানান, নিহতদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীও আছেন।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দারা জানান, ক্যাম্পের মধ্যে অনেক জায়গায়ই পানি জমে গেছে। এই বৃ ষ্টি আরো কয়েকদিন চললে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে বলে তাদের
আশঙ্কা।

ঝুঁ  কিপূর্ণ এলাকা
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ক্যাম্পের বাইরের বাংলাদেশি নাগরিকরাও পাহাড়ে বসবাস করেন বলে জানান উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা  তানভীর হোসেন। তিনি বলেন, "ক্যাম্পটি তৈরি করা
হয়েছে পাহাড় ও বনভূ মি কেটে তার ধাপে ধাপে। ক্যাম্পের পুরোটাই আসলে মাটির পাহাড়। ক্যাম্পের বাইরেও আরো অনেক পাহাড়ে স্থানীয় বাংলাদেশি নাগরিকরা
বসবাস করছেন। তারাও ঝুঁ  কির মধ্যে আছেন। আমরা প্রত্যেক ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে মাইকিং করে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলছি। তাদের সরকারি
স্থাপনায় আশ্রয় নিতে বলছি।''

ক্যাম্পের বাইরে যারা ঝুঁ  কিতে আছেন, তাদের জন্য কাজ করছে শরণার্থী , ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়। অতিরিক্ত কমিশনার বলেন," আসলে এখানে
অনেক এলাকাই ঝুঁ  কিপূর্ণ। কিন্তু যারা অধিক ঝুঁ  কির মধ্যে আছে, তাদের আমরা সরিয়ে নিচ্ছি।” উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা  জানান, পাহাড়ের ঢালে বাঁশ ও বালু দিয়ে
প্রটেকশন তৈরি করা হয়। বালু হওয়ায় তা ভারি বর্ষনে অনেক সময়ই টেকে না।  আবার পাহাড় কেটে ফেলার ফলেও  এই পরিস্থিতি তৈরি হয়।

তিনি জানান, প্রতি বছরই এখানে পাহাড় ধসে লোকজন মারা যায়।

উখিয়ার রাজাপালং ইউনিয়নের চেয়াম্যান নুরুল কবির বলেন," ক্যাম্পে প্রতি বছরই পাহাড় ধস হয়। গত বছরও হয়েছিল। তবে ক্ষয়ক্ষতি কম ছিল। গত বছর বৃ ষ্টিও
কম ছিল। এ বছর বৃ ষ্টি বেশি। আগে থেকে সতর্ক  করা প্রয়োজন ছিল।” গত বছর মারা গেছেন ছয় জন।

তিনি বলেন, "আসলে এখানে তো ক্যাম্প করার মতো জায়গা নাই। ধাপ ধাপ করে পাহাড় কেটে ক্যাম্প বানানো হয়েছে। বন কাটা হয়েছে। আবার স্থানীয়রাও পাহাড়
দখল করে বাড়ি-ঘর বানিয়েছে। ফলে পুরো এলাকাটাই এখন ঝুঁ  কিপূর্ণ। আমরা এখন মাইকিং করে তাদের নিরাপদ এলাকায় যেতে বলছি।”

শুধু  রোহিঙ্গা ক্যাম্প নয়, কক্সবাজারের আরো অনেক পাহাড়ি এলাকা ঝু কিতে আছে বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে। সেখানে সতর্ক তা জারি করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে সতর্ক তা

এদিকে পুরো চট্টগ্রামে টানা  ভারি বৃ ষ্টির কারণে পাহাড় ধসের সতর্ক তা জারি করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়াবিদ মো. শাহীনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত
সতর্ক বার্তা য় বলা হয়, মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে চট্টগ্রাম, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে আজ (বুধবার) সকাল ৯টা থেকে ভারি বৃ ষ্টি হতে পারে। ভারি বৃ ষ্টির
কারণে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও পাহাড় ও ভূ মিধসের আশঙ্কা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যমতে, চট্টগ্রাম এলাকায় পাহাড় ধসে গত ১৬ বছরে ২৪৮ জন মারা গেছেন।

জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী, চট্টগ্রাম মহানগরীতে ২৮টি ঝুঁ  কিপূর্ণ পাহাড় আছে৷ ১৭টি অতিঝুঁ  কিপূর্ণ পাহাড়ে ৮৩৫ পরিবার বসবাস করে।
১৭ পাহাড়ের মধ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন ১০ পাহাড়ে অবৈধভাবে বাস করছে ৫৩১টি পরিবার।
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https://www.dw.com/bn/আবার-রোহিঙ্গা-ক্যাম্পে-ভূ মিধস-আবার-প্রাণহানি/a-69415960 2/2

https://www.dw.com/bn/european-union-general-data-protection-regulationgdpr-valid-may-25-2018/a-60376930
https://www.dw.com/bn/legal-notice/a-60376959
https://www.dw.com/bn/accessibility-statement/a-60376985
https://www.dw.com/bn/%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B8/privacy-settings-bn
https://www.dw.com/bn/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE/t-59802609

